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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

বিটিভির দর্শক-শ্রোতা, 

সমবেত সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম। 

বাংলাদেশ টেলিভিশনের চার যুগ পূর্তি উপলক্ষ্যে আজকের এই শুভক্ষণে আমি বিটিভির সকল দর্শক-শ্রোতাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
আজ শুভ বড়দিন। এ উপলক্ষ্যে দেশ বিদেশের সকল খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীকে জানাই শুভেচ্ছা। Merry Christmas. 

গত চার যুগ ধরে বাংলাদেশ টেলিভিশন গণমানুষের প্রধান সম্প্রচার মাধ্যম হিসেবে দর্শক-শ্রোতাকে তথ্য ও বিনোদন দিয়ে আসছে। সমাজ উন্নয়ন, মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে চলেছে। 

স্বাধীনতাবিরোধীরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। ঘাতকরা তারপর টিভি ভবনে ঢুকে বিটিভি'র নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের হত্যা করে। আজকের এই দিনে আমি তাদেরকে স্মরণ করছি। তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। 

১৯৬৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর ডিআইটি, বর্তমান রাজউক ভবনে টেলিভিশনের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে তিন'শ ওয়াট ট্রান্সমিটারের সাহায্যে ঢাকার আশপাশে দশ মাইল এলাকায় ৩ ঘণ্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হতো। স্বাধীনতার পর জাতির পিতার নির্দেশে বিটিভিতে আধুনিক প্রযুক্তি সংযুক্ত করা হয়। ১৯৭৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ডিআইটির ক্ষুদ্র পরিসর থেকে টেলিভিশনের সকল অফিস রামপুরা টিভি ভবন স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৫ সালের ৬ মার্চ রামপুরা টিভি ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। 

বর্তমান সরকার বিটিভি'র স্যাটেলাইট সম্প্রচারকে সম্প্রসারিত করেছে। বিটিভি'র নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে। দেশের প্রায় সব স্থান থেকেই বিটিভি'র অনুষ্ঠান দেখা যায়। এখন বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বিটিভি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে। বিটিভি'তে আধুনিক প্রযুক্তি ও নতুন নতুন অনুষ্ঠান যুক্ত করা হয়েছে। এতে বিটিভি'র মান বেড়েছে। 

জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে বিটিভি'র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিটিভি জাতীয় ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে জনগণের কাছে তুলে ধরছে। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারেও বিটিভি এগিয়ে আছে। এ ধরণের অনুষ্ঠান আরো আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিটিভি'কে মনোযোগী হতে হবে। 
সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করা এবং মুক্তিযু্দ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে বিটিভি'কে আরো উদ্যোগী হতে হবে। আমি আশা করি, দেশের মানুষের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক অনুষ্ঠান তৈরি এবং সম্প্রচারে বিটিভি তাদের অবদান রাখবে। 
বর্তমান সরকার মিডিয়া-বান্ধব। দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এখন পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে। '৯৬ সরকারের সময় আমরাই প্রথম বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেলের অনুমোদন দেই। আমরা এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছি। তথ্য কমিশন গঠন করেছি। সাংবাদিকদের বেতন বোর্ড গঠন করেছি। আমরা গণমাধ্যম কর্মীদের সহায়তা ফান্ডে বরাদ্দ প্রদানসহ নানাবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছি। সংসদ টেলিভিশনসহ ১৬টি নতুন টেলিভিশন ও ৭টি রেডিও চ্যানেলের অনুমোদন দিয়েছি। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত হয়েছে। 

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় আমরা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। বিটিভি'কেও ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিসহ সেবাখাতগুলোতে ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে গ্রামের জনগণও এখন সরকারী সেবা কমমূল্যে ও দ্রুত পাচ্ছে। 
আমরা বিটিভি'র প্রযুক্তিগত বিকাশ, সৃজনশীলতার উন্নয়ন এবং নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্র ৬ ঘণ্টা করে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। রাজশাহীতে পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন কেন্দ্র ও খুলনায় বিটিভি'র স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সবগুলো বিভাগীয় শহরে বিটিভি'র পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা নিয়েছি। 

চার যুগ পূর্তির আজকের এ অনুষ্ঠানে আমি বিটিভি'র উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। বিটিভি'র প্রতিটি কর্মীকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। 
কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস, স্বাস্থ্য, নারী ও শিশু বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারে বিটিভি'কে আরো উদ্যোগী হওয়ার আহবান জানাচ্ছি। 

বিশ্বায়নের এ যুগে বিটিভি'কেও দেশী-বিদেশী গণমাধ্যমের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হবে। এ জন্য অনুষ্ঠানের মান আরো বাড়াতে হবে। নিয়মিত গবেষণা করতে হবে। আমি আশা করি, আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিটিভি সৃজনশীল অনুষ্ঠান তৈরীতে উদ্যোগী হবে। 

আমি বাংলাদেশ টেলিভিশনের চার যুগ পূর্তি অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
